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“যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন”।– তাই যা কিছু ভাল কাজ দেখেছি চেষ্টা করেছি নিজে সেটাকে করার। তারপরও মনে হয় কিছুই করতে পারিনি।কখন না পাওয়ার বেদনা আমার মনকে ঘায়েল করতে পারেনি। কিছু করার অনুপ্রেরনায় শহস্রবার নিজেকে তৈরী করেছি।তাইতো প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখেছি। আর সেই সবপ্নগুলো একদিকে আমাকে করেছে নির্ঘুম ,অন্যদিকে করেছে কর্মঠ ও দৃঢ় প্রত্যায়ী।নিজের ভিতর থেকে তাগিদ অনুভব করতাম কিছু করার। ১৪বছরের কিশোরী বয়সে বিয়ে হলেও থেমে থাকিনি। ১৯৯৯ সালে বিএ পরীক্ষা শেষে কম্পিউটার প্রশিক্ষনের জন্য ভর্তি হই ঢাকার একটি প্রশিক্ষন কেন্দ্রে। শেখাটা বৃথা হতে যাচ্ছিল ,কারন তেমন কোন কাজে লাগাতে পারিনি । ২০০৩ সালে বিদ্যালয়ে যোগদান করার পর সব সময় আপ্রাণ চেষ্টা করেছি ভাল শিক্ষক হবার। সব কিছুর উর্ধে সব সময় বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের সময় দিয়েছি।নিজের পেশার প্রতি সম্মান এবং দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি সর্বদা অটল থাকতাম। তার পুরষ্কার পেলাম এই ২০১৭ সালে জেলায় শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে।শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিতর্ক ,আবৃত্তিসহ সাহিত্য বিষয়ক কর্মকান্ডে সর্বাত্বক সহযোগিতা প্রদানে কখনও কুন্ঠাবোধ করিনি। আইসিটি সাথে পরিচিতি থাকলেও শিক্ষক বাতায়নের নাম শুনেছি ২০১৬ সালের মাঝামাঝিতে।২০১৬ সালের মে মাসে আমি আইসিটি প্রশিক্ষনে তালিকাভুক্ত হলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ যেতে পারিনি। এরপর আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পারুল খাতুন  প্রশিক্ষন করে আসে এবং আমাকে ০৮ আগষ্ট ২০১৬তে বাতায়নের সদস্য করে। বাতায়নের টুকিটাকি আমাকে বুঝিয়ে দিলেও কাজ করাটা হয়ে ওঠেনি।তবে ও তাগিদ দিত সবসময়। এরপর দিন গড়িয়ে মাস গেলেও আমার কোন কনন্টেন্ট আপলোড করা হয়নি। এমনকি ফেসবুকেও আমি তেমনভাবে সক্রিয় ছিলাম না। ২০১৭ সালে একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হল আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “মনঘুড়ি” । বই মেলায় যাবার সুবাদে ঢাকায় ছিলাম যেদিন ক্যামব্রিয়ান আয়োজন করে সেরাদের সংবর্ধনা ,সেদিন ছিলাম সেই অনুষ্ঠানে ইয়ামিন স্যারের সহযোগিতায়। তখন বাতায়নের অনেককেই চিনি, জানি ।পরিচিত হই হাসান স্যার ,নবী স্যার, জেবা ম্যাম , আনোয়ার হোসেন হিরন স্যার, সহিদা সম্পা ম্যামের সাথে । আর চিনি আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলার একমাত্র সপ্তাহের কনন্টেন্ট নির্মাতা ফৌজিয়া আলম বাবলিকে । সেদিন সেখানে বসেই স্বপ্নের জাল বুনি আমিও সেরা হবো। যেই ভাবা সেই কাজ শুরু ,বাতায়নে বিচরণ করতে থাকি প্রতিনিয়ত। রাত-দিন এক করে কাজ করতে থাকি। ধীরে ধীরে নিজের পরিচিত অন্য সকল গণ্ডি স্থুল করে দিয়ে  ,বাতায়নের ভুবনে নিজেকে দিলাম বিলিয়ে। মাঝেমাঝে মনে হত কেন দিন-রাতগুলো আরো বড় হয় না। অসংখ্য কনন্টেন্ট ডাউনলোড করি ,কিন্তু অনেক কাজ পারি না। যার ফলে নিজেকে সয়ংসম্পুর্ন ভাবতে পারতাম না। ছোট ছেলে আকিবের সহযোগিতায় ইন্টারনেটের ব্যবহার শিখি। এমন সময় আবার সেই ইয়ামিন স্যারের মাধ্যমেই পরিচয় ঘটে মডেল কনন্টেন্ট ডেভেলপর এবং প্রশিক্ষক মোঃ শামিম স্যারের সাথে।শিক্ষার্থী হই শামিম স্যারের। স্যারের সহযোগিতায় অনেক নতুন কিছু শিখতে থাকি,বাড়তে থাকে নতুন নতুন কনন্টেন্ট তৈরির আগ্রহ। সেই সময় আবেদন করি মাল্টিমিডিয়া কনন্টেন্ট প্রতিযোগিতা-২০১৭, ICT4E এম্বাসেডর এবং Microsoft innovative educator expert এ ,টিকে যাই সব জায়গাতেই। এরপর মাল্টিমিডিয়া কনন্টেন্ট প্রতিযোগিতা-২০১৭ বিভাগী পর্যায়ে  প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাই। এখনো একইভাবে কাজ করছি। আরার মনের কষ্টগুলো ,ক্ষতগুলো নিয়ে অযথা ভেবে সময় নষ্ট করার মত সময় আর নেই। এখন আরও বেড়েছে পরিধি, মুক্তপাঠে কাজ করে বাড়ছে পয়েন্ট এবংঅর্জন করেছি সার্টিফিকেট।
মানুষের স্বপ্ন কখন ও তার থেকে বড় নয় ।যদি সদিচ্ছা এবং কাজ করার উদ্দীপনা থাকে অবশ্যই সফলতা দরজায় এসে কড়া নাড়বে।কাজ করেছি বলেই  ০৭ জুলাই ২০১৭ ,মাত্র ১১ মাসে নির্বাচিত হই সপ্তাহের সেরা কনন্টেন্ট নির্মাতা।  আমি যেদিন সেরা হলাম , রাত্রি দ্বিপ্রহরে ফোন পেলাম আফজাল হোসেন স্যারের কাছ থেকে-“ম্যাডাম আবেগ ধরে রাখতে পারলাম না তাই ফোন দিলাম, বাতায়নে ঢোকেন”। সকালে ফোন পেলাম হাসান স্যারের। একটু পরে ফোন পেলাম শেরপুরের মুক্তি আপুর ।তার কথা তো শুধু কথা ছিল না ছিল ভালবাসার আকুতি। আপু বলেছিল ,আরজিনা তুমি সেরা হয়েছো খুব ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে যেন আমি সেরা হয়েছি। ফোন দিয়েছেন রাজশাহীর হোসনে আরা ম্যাম।আরো অনেকের ফোনে শুভেচ্ছা এবং ম্যাসেজ আমাকে সেদিন আবেগ আপ্লুত করেছিল । আজ আরো অনেক কিছু করার ইচ্ছাগুলো প্রবল হয়েছে- অনেক কিছু করা দরকার। শিক্ষক বাতায়নের মত প্লাটফর্ম আমাদের অনেক সুযোগ করে দিয়েছে। শিক্ষক বাতায়ন আমাদের অনেক কিছু করাতে পারে। পেলাম সোনালি ভৈরবের সংবর্ধনা, এখন পেতে যাচ্ছি এটুআই এর আয়োজনে সংবর্ধনা। আমার মত আমি কাজ করছি ,করে যাব কারন কাজ মানুষকে ভাল রাখে।
শিক্ষার্থীদের আরো নতুন জগতে নিয়ে যাবার পথ সুগম হল মাল্টিমিডিয়া কনন্টেন্ট এর মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করে। এখন নিজেকে সমৃদ্ধশালী মনে হয় আধুনিক যুগে আর পিছিয়ে নাই আমি। একটু সময় আর নষ্ট হয় না বরং আরও সময় দরকার কাজ করার জন্য। 
একটা বিষয় না বললেই না আমি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের তাগিদে অনেক কিছু শিখেছি যেমন-ভিডিও তৈরী করা , ডকুমেন্ট তৈরী  করা ইত্যাদি। সেই কারনে ছোট ছোট প্রতিযোগিতা থাকা দরকার। আর আমাদের শিক্ষক সমাজ একদিন পারবে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে।শিক্ষকদের আলাদা একটি অস্তিত্ব এবং পরিচয় প্রদানে শিক্ষক বাতায়নের ভূমিকা অতূলনীয়। 
আমি আরজিনা ম্যাডাম, আমি পরিচিত ছিলাম শুধুই আমার নিজস্ব গণ্ডিতে । অথচ আজ সেরা হওয়ার পর অল্পদিনেই সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার অনেক শিক্ষকের সাথে আজ যোগাযোগ । চাইলেই অনেকে সাহায্যের হাত বাড়ান আইসিটি বিষয়ে। 

আমিও আমার জানার পরিধি বাড়াতে সকলের সাথে সখ্যতা এবং যোগাযোগ করছি। চেষ্টা করছি নিজের বিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এবং  মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিশ্চিত করনে ভুমিকা রাখার। চেষ্টা করলে অনেক কিছুই পারা যায় , করা যায় –তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমার নিজের কাছে আমি নিজেই।
কিন্তু কোন কিছু অর্জন করা যেমন সহজ নয়, তেমনি কাজ করা যায় না মসৃন পথে। বাঁধা পেয়েছি ,তিরষ্কার শুনেছি। কিন্তু মাল্টিমিডিয়া ক্লাস ছাড়িনি। যেকোন অবস্থায় নিজের মত করে কাজ করেছি।অনেক শিক্ষক টাকা খরচ করে এমবি তুলে কাজ করতে রাজি নয়। কত টাকা খরচ করেছি হিসাব নেই। তাই হয়তো জেলার ৬ জন ICT4E এম্বাসেডরের একজন হতে পেরেছি , থানা আইসিটি কমিটির আহবায়ক হয়ে কাজ করছি।আরো হয়েছি কামারখন্দ থানার একমাত্র শিক্ষক বাতায়নে সেরা কনন্টেন্ট নির্মাতা এবং সিরাজগঞ্জ জেলা ২য় জন। সারা পৃথিবীর মধ্যে ৬০০০জন এবং বাংলাদেশে ৬৮ নির্বাচিত করেছে Microsoft innovative educator expert। তাদের একজন আমি এই অধম। সব কিছুর অনুপ্রেরনা উৎস শিক্ষক বাতায়ন।  
জীবনের সাফল্যগুলো ব্যর্থতাকে ঢেকে দেয়। অনেক কিছু করতে চেয়েছি ,হতে চেয়েছি- পারিনি অনেক কিছু ,আবার ছাড়িনি কোনটাই । তাই হয়তো এইসব প্রাপ্তিগুলো আল্লাহ তায়লা আমাকে দিয়েছেন। শুকরিয়া মহান আল্লাহর দরবারে। ধন্যবাদ এটুআইকে,ধন্যবাদ সকলকে।    
